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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
সোনার চেয়ে দামি S\E
উপায় কী কন ? লাভ থাকে না। ঠিক বলেছ। আমাদেরও ওই দশা। মালের দর চড়ছে, লাভ জমে যাচ্ছে ওপরের দিকে, আমাদের কপালে ঢুঢ়া !
ভোলার মার কাছে একটা গুরুতর খবর শূনে সাধনা কলোনিতে গিয়েছিল, সেখানে দেখা হল সুমতির সঙ্গে।
সেও ওই বিষয়ে খোঁজ খবর নিতে এসেছে। বলে, আপনি প্রায়ই এদিকে আসেন শুনেছি। আমি এমনি আসি এদের সঙ্গে কথা-টথা বলতে। কী হাঙ্গামা হয়েছে শুনছিলাম। প্রভাতবাবু শাসিয়ে গেছে, নিজেরা না উঠে গেলে মেরে তাড়াবে। তাড়ালেই হল ! পাড়ায় লোক নেই ! সাধনার উষ্ণতায় একটু আশ্চর্য হয়েই সুমতি তাব দিকে তাকায ! বলে, আমরাও তাই ভাবছিলাম। কিন্তু লোক থাকলেই তো হয় না, তাদের একসাথে জোটাতে হয়। প্রভাতবাবুর ভাড়াটে লোক হঠাৎ এসে হাঙ্গামা করবে। বড়ো কলোনি হলে ভিন্ন কথা ছিল, এইটুকু কলোনি, ক-জন আর মানুষ। পাড়ার লোক আসতে আসতে এদেব দফা শেষ হয়ে যাবে !
শুনে সাধনা চিন্তিত হয়ে বলে, প্রভাতবাবু শাসিযে গেছে, ওকেও শাসিয়ে দিলে হয় না ? দশতদলে গিয়ে যদি আগে থেকে ধমকে দেয় যে এ সব কুবুদ্ধি চলবে না, ওর কি সাহস হবে হাঙ্গামা
করতে ?
সুমতি আবার একটু আশ্চর্য হযে বলে, আপনি তো মন্দ কথা বলেননি ! হাঙ্গামা হবার আগেই ঠেকাবার চেষ্টা করলে দোষ কী ? আমি আজকেই সমিতির সভায় তুলব। কথাটা।
কথা বলতে বলতে শোভার কথা উঠে পড়ে।
শুনেছি। কী কাণ্ড দেখুন, মেযেটা গিয়ে আমায় ধবেছে, বিয়ে বন্ধ করিয়ে দিতে হবে। এত লোক থাকতে আমায় গিয়ে ধরেছে, এই সেদিন আমি জেলে থেকে বেরিয়ে এলাম ! ওর বাড়ির লোকোব সঙ্গে শুধু জানাশোনা আছে, এই পর্যন্ত। আমি বলতে গেলে তারা শুনবে কেন আমার কথা ? বরং অপমান করে তাড়িয়ে দেবে। ওদের বাড়ির মেয়ের বিয্যের ব্যাপারে আমাব কথা বলার কী অধিকার ? শোভা ছাড়বে না, আমাকে ব্যবস্থা করে দিতে হবে।
সাধনা যেন আকাশ থেকে পড়ে শূনছিল, শোভা চায় না বিয়েটা হােক ? তাইতো বলছে। তিনবার গিয়েছে আমার কাছে। কত বুঝিয়ে বলেছি তোমার মতো নেই এটা জোর করে বাড়ির লোককে জানিয়ে দাও। নিজে না পারো, বউদিরা আছে, দিদি আছে, তাদের কাউকে দিয়ে বলাও ? তা, বলে কী, বলতে টলতে ও পারবে না, বলে কিছু লাভ নেই। কী ভীরু বলুন তো মেয়েটা ? বলে কি না, আপনি তো নানাকাজ করেন, আমায় একটা কাজ জুটিয়ে দিন। তার মানে বুঝেছেন ? বাড়িতে লড়াই করার সাহস নেই, চুপিচুপি পালাবার একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে আমায়। বলতে বলতে কেঁদেই ফেলল মেয়েটা। নিজে কিছু করতে পারবে না, আমাকে করতে হবে। আমি আন্দোলন করি কি না, তাই বুঝি ভেবেছে একটা আন্দোলন করে ওর বিয়েটা ঠেকাতে পারব ! সাধনা বলে, কী আশ্চর্য ব্যাপার ! আমি তো ভাবছিলাম, মেয়েটার ইচ্ছা-অনিচ্ছা বলে কিছু নেই, বিয়ে হলে হােক না হলে না হােক সব সমান ওর কাছে। তাই তো ! বাড়িতে মুখ ফুটে কিছুই বলে না, আপনাকে গিয়ে ধরেছে ।
বলুন তো ? শক্ত মেয়ে হয় পরামর্শ দেওয়া যায়। আত্মীয়বন্ধু হলেও বরং চেষ্টা করা যায়।
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